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তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ৫৮১৬
এরশাদ হোসেনের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :


তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কায়ছারুল আলমের মামা মোঃ এরশাদ হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ।

আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, মোঃ এরশাদ হোসেনের অকাল প্রয়াণে একজন কাছের মানুষকে হারালাম। তিনি প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২২১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ৫৮১৫                                         

তরুণরাই একদিন লাল সবুজের শতবর্ষ পালন করবে
                                              -- খাদ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশকে করেছেন মধ্যম আয়ের দেশ।  এ সময় ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর হাতিরঝিল এমফিথিয়েটারে ‘বিজয়ের ৫০ বছর লাল সবুজের মহোৎসব’ এর অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক উৎসবে (রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ) প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি--দেশ স্বাধীন করেছি। সেই স্বাধীন দেশে এক সময় স্বাধীনতাবিরোধীদের গাড়িতে লাল সবুজের পতাকা তুলে দেয়া হয়েছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এটা মেনে নিতে পারিনি। অপমানে আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, ‘আমরা নতুন প্রজন্মকে নিয়ে স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি। আজকের তরুণরাই এই বাংলাদেশের  শতবর্ষ  আরো জাঁকজমকভাবে পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।’

মন্ত্রী আরো বলেন, কৃষকবান্ধব সরকারেরর যুগোপযোগী সিদ্ধান্তে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। করোনা মহামারিকালেও দেশে খাদ্যের অভাব হয়নি, একজন মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। খাবারের অভাবে যেখানে একসময় মানুষ মারা যেত-সেই বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অনুষ্ঠানে  স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই’র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন।
#
কামাল/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৫৮১৪
মালয়েশিয়ার সাথে এফটিএ স্বাক্ষর করতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা প্রয়োজন
                                                                           -- বাণিজ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :


বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, মালয়েশিয়ার সাথে এফটিএ স্বাক্ষরের জন্য ব্যবসায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এলডিসি গ্রাজুয়েশন করেছে। গ্রাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ দরকার। ভুটানের সাথে এফটিএ স্বাক্ষর করা হচ্ছে। মালয়েশিয়া, ইন্দানেশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কিছু দেশের সাথে এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষরের জন্য কাজ চলমান আছে। 


মন্ত্রী আজ ঢাকায় গুলশান ক্লাবে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম¦ার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই)’এর ২০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে ‘অপরচ্যুনিটিজ এন্ড চ্যালেঞ্জেস অভ্ এফটিএ ফর বাংলাদেশ’ শীর্ষক  সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষরের ফলে  দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ পড়বে, বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সুবিধা আদায় করতে এর বিকল্প নেই। এজন্য আমাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, এফটিএর সাথে শুধু অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক নয়, অনেক টেকনিক্যাল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। দেশের স্বার্থ রক্ষা করেই আমাদের এ বিষয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দেশের ব্যবসায়ীদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) এর প্রেসিডেন্ট রকিব মোহাম্মদ ফখরুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিষয়ের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি’র নির্বাহী পরিচালক ড. মাহমুদা খাতুন। প্যানেলিস্ট হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক সোবহান। অনুষ্ঠানে বিএমসিসিআই এর ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ আলমাস কবীর এবং সংগঠনের  সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম। 

#

বকসী/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২১৪০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর : ৫৮১৩                                         

আলালের মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রমাণ করে বিএনপি অশোভনীয়তাকে ইন্ধন দেয়
                                                                     ---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আলালের মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রমাণ করে, বিএনপি অশোভনীয়তাকে ইন্ধন ও প্রশ্রয় দেয়।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি ভবনে ইনস্টিটিউশন অভ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ'র ৪২তম জাতীয় কাউন্সিল উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। আইডিইবি সভাপতি প্রকৌশলী এ কে এম হামিদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি নেতা আলালের বিরুদ্ধে অশালীন এবং অশোভন বক্তব্য দেয়ার কারণে যে মামলা হয়েছে তা প্রত্যাহারের দাবি জানানোর মধ্য দিয়ে মির্জা ফখরুল সাহেব প্রমাণ করেছেন, তাদের দলের নেতারা যে অশোভন, অশালীন কথা বলছেন, এগুলো তাদের ইন্ধনেই বলছেন এবং সেগুলোকে তারা প্রশ্রয় দেন, না হয় বিএনপি মহাসচিব সে দাবি করতে পারতেন না।'  


এসময় বিএনপি নেতা রিজভী আহমেদের বক্তব্য 'খালেদা জিয়ার প্রতি অবিচার হলে জনগণ মেনে নেবে না' এর জবাবে ড. হাছান বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়া এবং তার স্বামী জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে, দেশের ইতিহাসের পাতায় যে কালিমা লেপন করেছে সেগুলো কালো অধ্যায় হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তার মতো খালেদা জিয়াও হত্যাকারীদের পুনর্বাসন করেছেন, বঙ্গবন্ধুর এক হত্যাকারীকে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর তারা বিরোধীদলীয় নেতা বানিয়েছিলেন।' 


'খালেদা জিয়ার সময়ে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার পুত্রের পরিচালনায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়। আমাদের দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়। তার নেতৃত্বেই দেশে অগ্নিসন্ত্রাস-অগ্নিবোমার রাজনীতি হয়' উল্লেখ করেন সম্প্রচারমন্ত্রী।

'জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার যাতে না হয় সেজন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করেছিলেন, ক্ষমতায় থাকাকালে হাজার হাজার সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং অফিসারকে বিনা বিচারে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন, হত্যা করেছিলেন এবং লাখ লাখ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন, হাজার হাজার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিলেন' বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ। 


'খালেদা জিয়ার এরকম নিষ্ঠুর আচরণ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী তার প্রতি যে সহানুভূতি, মহানুভবতা দেখিয়েছেন, দেখিয়ে যাচ্ছেন সেটি বাংলাদেশে আগে কখনো ঘটেনি, বিএনপি’র এ জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বেগম জিয়া আদালতে দন্ডিত আসামি। তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করার প্রসঙ্গ আসবে। তিনি ক্ষমা চাইলে রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তিনি ক্ষমা চাওয়ার পরে এ প্রসঙ্গটি আসবে।'


এর আগে বক্তৃতায় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ইনস্টিটিউশন অভ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সকে  অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'এ সংগঠনের গোড়াপত্তন হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। আজ সারাদেশে প্রায় ৫ লাখ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছেন। কোনো একটি বিল্ডিং বানানোর ক্ষেত্রে দেখা যায় বড় ইঞ্জিনিয়ার অফিসে বসে থাকে ড্রয়িং করে আর মাঠে কাজ করেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা। প্রধানমন্ত্রী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল কারণ তারা দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে কাজ করছেন।' 

#

আকরাম/পাশা/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৮৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                            নম্বর : ৫৮১২
বাংলাদেশে গত ২০ বছরে ত্রিশোর্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্ধত্বের হার শতকরা ৩৫ ভাগ কমেছে
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২২০ কোটি মানুষ অর্থাৎ প্রতি দশজনে তিনজন দৃষ্টি ত্রুটিজনিত সমস্যায় ভুগছেন। তাছাড়া পঞ্চাশোর্ধ জনসংখ্যার মধ্যে দৃষ্টি ত্রুটিজনিত সমস্যা বেশি। বাংলাদেশের জন্য দৃষ্টি ত্রুটিজনিত সমস্যা এবং অন্ধত্ব একটি বড় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু এ সম্পর্কিত সঠিক এবং হালনাগাদ তথ্য এতদিন আমাদের হাতে ছিল না। ১৯৯৮-৯৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় Bangladesh National Council for the Blind (BNCB)এর কার্যক্রম শুরু হয়। গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আই কেয়ার প্রকল্পের কাজ শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশে চক্ষু চিকিৎসার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। মন্ত্রী আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ‘ন্যাশনাল আই কেয়ার’ কর্তৃক রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে আয়োজিত ÔDissemination seminar on Nationwide Blindness Survey 2020 ReportÕ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের দৃষ্টি ত্রুটিজনিত সমস্যার প্রকৃত চিত্র অনুধাবনের জন্য ১৯৯৯-২০০০ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অধীনে প্রথমবারের মতো জাতীয় অন্ধত্ব জরিপ পরিচালিত হয়। সেই জরিপ থেকে আমরা জানতে পারি বাংলাদেশের ৩০ বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্ধত্বের শতকরা হার ছিল ১ দশমিক ৫৩ ভাগ যা তৎকালীন জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার জন। ২০০৭ সালে Vision 2020 Right to Sight এর আলোকে Strategy for National Eye Care for Vision 2020 in Bangladesh শুরু হয়। যাতে বাংলাদেশের অন্ধত্বের হার ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে কমিয়ে ০ দশমিক ৭৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন, অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে ২০ বছর পর আবারও জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে দেশব্যাপী অন্ধত্ব জরিপ ২০২০ পরিচালিত হয়েছে। 


মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে অন্ধত্বের হার ১ শতাংশ যা ২০ বছর পূর্বের অন্ধত্বের হারের চেয়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ কম। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এই জরিপ হতে অর্জিত তথ্যগুলো আমাদেরকে অন্ধত্ব নিবারণ এর জন্য পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করবে এবং আমরা প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় সঠিক চক্ষুসেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। তিনি বলেন, বিগত ২০ বছরে চক্ষু সেবায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। অন্ধত্ব দূরীকরণের জন্য ÔNational Eye CareÕ অপারেশনাল প্লানের মাধ্যমে বর্তমান প্রতিটি উপজেলায় কমিউনিটি ভিশন সেন্টার স্থাপন; প্রতিটি সদর জেলা সদর হাসপাতাল এবং বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহের চক্ষু সেবার মান উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ; Outreach Mega Eye Camp এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা এবং চক্ষু রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা; চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি; School Site Testing; Demand Side Financing সহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।  


মন্ত্রী জনগণের দোরগোড়ায় চক্ষু সেবা পৌঁছে দিতে করণীয় সকল বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে ন্যাশনাল আই কেয়ারকে পরামর্শ প্রদান করেন।

জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ডা. গোলাম মোস্তাফার সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন উপদেষ্টা প্রফেসর সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আলী নূর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোঃ শরফুদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর এবিএম খুরশিদ আলম, প্রফেসর এএইচএম এনায়েত হোসাইন, প্রফেসর দীন মোহাম্মদ নুরুল হক, প্রফেশ্বর আভা হোসেন প্রমুখ। প্রফেসর ডা. একেএম ফজলুর রহমান সেমিনারে সিআইপিআরবি জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন।
#

সুমন মেহেদী/পাশা/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ৫৮১১                                         

সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে
                                                                        -- শ ম রেজাউল করিম
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাদেশের সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ যেমন একত্রে কাজ করতে হবে, তেমনি দুই বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। আঞ্চলিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দেবে, এমনকি বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে। বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ নেতৃত্বে বিশ্ব অপার বিস্ময়ে দেখবে এ অঞ্চলের মানুষ ঐতিহ্য ও গৌরবকে কীভাবে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে’।
 
আজ রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীর ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘মৈত্রীর বন্ধনে সুবর্ণ সম্প্রীতি’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচকের বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যয়ের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, সংসদ সদস্য অ্যারোমা দত্ত, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.) প্রমুখ।

এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, ‘বাংলাদেশ-ভারতের মৈত্রী নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। অভিন্ন সীমান্ত, অভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ অনেক কিছুতেই আমাদের সম্প্রীতি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আবেগ-অনুভূতি ও পারস্পারিক স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের উন্নয়নের সহযোগী অনেক দেশ আছে, কিন্ত আমাদের ক্রান্তিকালে ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণ যে আন্তরিকতা দেখিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ তা স্মরণ করে। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে, প্রগতিতে বিশ্বাস করে এবং যারা ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষ আমাদের মৌলিক মানবিক সত্তায় বিশ্বাস করে তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ বিনির্মাণেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পরও বন্ধু রাষ্ট্র ভারত বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যাদের সহায়তা করেছে’।

তিনি আরো বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের কিছু সত্তা এখনো আছে। এরা পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। এদের উত্তরসূরিরা এখনো বাংলাদেশে আছে। তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানের হাজার বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বাস করে। যে বিশ্বাসের মূল কেন্দ্র হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, আওয়ামী লীগের রাজনীতি এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্ব। এই বাংলাদেশে আর কোনোদিন স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী, সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে পারবে না’।

শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, ‘বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধারণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দুই দেশের সমুদ্রসীমা ও স্থলসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা চাইবো এ সহযোগিতার দিগন্ত যেন আরো সম্প্রসারণ হয়, যাতে আমরা বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর বন্ধুত্বের নজির দেখাতে পারি। বাংলাদেশ ভারত-মৈত্রীর ৫০ বছর পূর্তির শুভক্ষণে দুই দেশের অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান হবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি’।
#

ইফতেখার/পাশা/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৫৮১০
জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (এনএইচডিআর)-২০২১ উদ্বোধন
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :


আজ জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১-এর উদ্বোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১-এর কপি তুলে দেয়ার মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপনকে কেন্দ্র করে ২০২১ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (এনএইচডিআর) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের জনগণই সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু - বিষয়টিকে প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে পাঁচটি কৌশলগত বিষয় - বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, যুব-যুবাদের কর্মসংস্থান, কিশোর-কিশোরীদের স্বপ্নে বাংলাদেশ এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মানব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।  


জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১ এ Overview এবং সাতটি অধ্যায় রয়েছে : Reflecting on Human Progress in Bangladesh; Pathway for Future Human Development an analytical framework; Human Development and Inequality: the Bangladesh Perspective; Climate Change and Human Development in Bangladesh; Youth Employment a Key to Future Human Development of Bangladesh; Dreams of Adolescents; A peaceful and Prosperous Bangladesh : Strategies and Institutions.

বিগত ৫০ বছরের উন্নয়ন পথপরিক্রমায় বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ আজ ‘উবাবষড়ঢ়সবহঃ গরৎধপষব’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জাতির পিতার দূরদৃষ্টি ও উন্নয়ন ভাবনা এবং প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব এ যাত্রার পথপ্রদর্শক। এ  প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৫টি বিষয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের সাফল্য, চ্যালেঞ্জ  একইসাথে ২০৩০ খ্রিঃ এর মধ্যে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ খ্রিঃ এর মধ্যে একটি উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১ উন্নয়ন আলোচনায়, গবেষণায় এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়নে অবদান রাখবে।
#
তৌহিদুল/পাশা/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৫৮০৯                                       

৪০১ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


দেশের ৪৭০ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৪০১  উপজেলায়  মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় ৯৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে হয়েছে। এছাড়া  আরও ৩২ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন। 


সভায় জানানো হয়, ২০২১-২২ অর্থবছরে  বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দের নভেম্বর  পর্যন্ত শতকরা ২০ দশমিক ৫৯  ভাগ অর্থ ব্যয় করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।  সেখানে জাতীয় পর্যায়ে ব্যয় শতকরা প্রায়  ১৮ ভাগ।

সভায় আরও জানানো হয়েছে, ৬৪ জেলাতেই জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৩৮ কোটি টাকা প্রায়। এছাড়া ১৫৬টি স্থানে  স্মৃতিসৌধ এবং ২০ টি স্মৃতি জাদুঘর   নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১১০ টি স্থানে স্মৃতিসৌধ এবং ৪৩ টি স্মৃতি জাদুঘর  নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক  মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো জাতীয় চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যথাযথ মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। চলতি অর্থবছরে আরও সফলভাবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রী প্রকল্প পরিচালকদের তাগিদ দেন।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া  আরও ৬ টি নতুন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।

সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মহাপরিচালক মোঃ জহুরুল ইসলাম রোহেল, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম মাহবুবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#
মারুফ/পাশা/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৫৮০৮
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর ) :

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২১ হাজার ৪৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৬২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে।  এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৭৮ হাজার ৫৫০ জন। 

          গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ মুত্যুবরণ করেনি। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ১৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৪৩ হাজার ৪৯১ জন।

#

কবীর/পাশা/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৫৮০৭                                         

রেলপথ মন্ত্রীর সাথে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
রেলখাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এর সাথে আজ রেলভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার্ড (Nathalie Chuard) সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রেলপথ মন্ত্রী এ সময় বলেন,  বাংলাদেশ রেলওয়েকে পুরো ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কারখানাগুলোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে, নতুন ইঞ্জিন এবং কোচ আনা হচ্ছে, স্টেশনগুলোকে সংস্কার করা হচ্ছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করে দিয়েছেন।  তখন থেকেই রেলখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।  ৩০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে রেল খাতে উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। সারাদেশকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের রেল ব্যবস্থা যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত।  পশ্চিমাঞ্চলে ব্রডগেজ এবং পূর্বাঞ্চলে মিটারগেজ দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমরা পুরা রেল ব্যবস্থাকে একটি মাধ্যম অর্থাৎ ব্রডগেজে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। পর্যায়ক্রমে সকল সিঙ্গেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর করা হবে। বিভিন্ন বন্দরের সাথে রেল কানেকশন করা হচ্ছে। ভারতের সাথে স্বাধীনতা পূর্বকালে আটটি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট ছিল।  বর্তমানে পাঁচটি চালু করা হয়েছে বাকি তিনটি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

মন্ত্রী আরো বলেন, গত সপ্তাহেই ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ভ্রমণ করে এসেছি। আমরা ইউরোপের প্রযুক্তি আমাদের রেলওয়েতে কাজে লাগাতে চাই। সুইজারল্যান্ড আমাদের দেশে প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে উভয় দেশ একটি সমঝোতা স্মারক সই করে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে এগিয়ে যেতে পারবে।

এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতিরিক্ত সচিব ভূবন চন্দ্র বিশ্বাস, সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাউন্সিলর থমাস বমগার্টনার (Thomas Baumgartner) উপস্থিত ছিলেন।
#
শরিফুল/পাশা/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৫৮০৬                                         

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ১২ ডিসেম্বর  

ঢাকা,  ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


‘ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ’- এ প্রতিপাদ্য নিয়ে আগামী ১২ ডিসেম্বর দেশব্যাপী এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে উদ্‌যাপিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস- ২০২১। 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। 

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।  

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর সকাল ৭টায় ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং সকাল ৮টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে খামারবাড়ি মোড় পর্যন্ত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া বিকেল ৩টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রতিপাদ্যভিত্তিক জাতীয় সেমিনার এবং একই সময় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট’ অনুষ্ঠিত হবে।


এদিন সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর স্ব স্ব সাফল্য এবং অর্জন নির্ভর সেমিনার, আলোচনা সভা আয়োজন করবে। এছাড়া বিদেশে অবস্থিত সকল বাংলাদেশ মিশনে দিবসটি একযোগে পালন করবে বলে তিনি জানান।    

          এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ১২ বছরের সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা,  দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণ বা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতা আবৃতি, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা এবং সভা/সেমিনার-এর আয়োজন করা হবে। সচেতনতামূলক নাটিকা পরিবেশন, শ্রেষ্ঠব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিতে অনন্য অবদানের জন্য ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২১’ বিতরণ করা হবে।


সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম,   বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী








                     নম্বর : ৫৮০৫
বিএনপি নেতা আলালের রাজনীতিতে থাকা উচিত নয়






    -কৃষিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে অশালীন, কুরুচিপূর্ণ ও শিষ্টাচারবহির্ভূত বক্তব্য দেয়ায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে রাজনীতি ও দল থেকে পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আলাল যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চরম পরিপন্থী, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অসভ্যতার চরম উদাহরণ। কোন সভ্য সমাজের সভ্য রাজনৈতিক কর্মী এ ধরনের কথা বলতে পারে না। আলালের রাজনীতিতে থাকা উচিত নয়।  


আজ বৃহস্পতিবার সকালে ডেমরার আমুলিয়া ব্রিটিশ স্কুল প্রাঙ্গণে ৭০নং ওয়ার্ড আওতাধীন ইউনিট আওয়ামীলীগের  ত্রিবার্ষিক  সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।


কৃষিমন্ত্রী শালীনতা বজায় রেখে বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে কথা বলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির নেতাকর্মীরা অশালীন বক্তব্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। যেখানে আওয়ামীলীগ অশালীন বক্তব্যকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না, বরং নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়। 


বুয়েটছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে ড. রাজ্জাক আরো বলেন, এ রায় আবারও প্রমাণ করেছে সরকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ছাত্রলীগ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ যাই করুক, অন্যায় করলে তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে; আওয়ামীলীগ কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না। এটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার। 


ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, রাজনীতি করতে হলে বঙ্গবন্ধুর ও আওয়ামী লীগের আদর্শ ও চেতনা মেনে চলতে হবে। রাজনীতি করতে এসে অপকর্মে জড়িত হওয়া যাবে না। আবরার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে। এ রায় থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং আবরার হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।


ডেমরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশারের সঞ্চালনায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, স্থানীয় সংসদ সদস্য কাজী মনিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#
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                    নম্বর : ৫৮০৪
বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক নেতৃত্বে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন





      -শিল্পমন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :
শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন এক ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্রীয় ও গণমানুষের স্বার্থে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোকে ব্যয় করেছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি ছুটে গেছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে। গণতন্ত্রের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে অনাহারে, অর্ধাহারে তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিলেন। নেতাকর্মীদের মধ্যকার সুসম্পর্ক স্থাপন এবং তথ্যের নিবিড় প্রচারণায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তারুণ্যের দীপ্তি ছড়িয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি।
শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু মানে এক আপসহীন নেতার নেতৃত্ব। তিনি কখনোই পিছু হটার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। বীরদর্পে শুধু সামনের দিকেই ছুটেছেন। এনে দিয়েছেন একটি সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর বর্তমান অবস্থান তাঁকে কেউ উপহার দেয়নি, বরং তিনি তাঁর যোগ্যতায় বাঙালি জাতির পিতার আসনটি অর্জন করে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু’র সব ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা, বাঙালি এবং বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি।
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) উদ্যোগে মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিটাকের মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। এতে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: জাফর উল্লাহ্‌সহ মন্ত্রণালয় এবং বিটাকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।  
বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিতে বিটাকের অবদানের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল তৈরি ও টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিটাক এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বিটাকের প্রশিক্ষিত জনবল অভ্যন্তরীণ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে কাজ করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। রেমিটেন্স অর্জনের ক্ষেত্রে বিটাকের প্রশিক্ষিত জনবলের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সূচনালগ্ন থেকেই বিটাক দেশের অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। এর পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের সেপা ও সেইপ প্রকল্পের আওতায় হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরাসরি চাকরিতে নিয়োগ এবং নতুন এসএমই উদ্যোক্তা তৈরিতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বিটাকের গবেষণার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতিসহ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির ব্যবস্থা এবং উদ্যোক্তা তৈরি করাসহ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে বিটাকের প্রত্যক্ষ ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
#
মাহমুদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৫৪৭ ঘণ্টা 
 
 
তথ্যবিবরণী








                    নম্বর : ৫৮০৩

বাল্যবিবাহরোধে নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে
                                                     –স্পিকার

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, বাল্যবিবাহরোধ করে কিশোরী স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে এসপিসিপিডি প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। কেননা, বাল্যবিবাহ কিশোরী মেয়েদের জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি তৈরি করে। সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় এসকল কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছেন। 


স্পিকার আজ এসপিসিপিডি প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় অনুষ্ঠিত ‘কিশোরী স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক পরামর্শ’ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।


স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরী স্বাস্থ্যসুরক্ষা, বাল্যবিবাহরোধ, নারীর সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বহুমুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ আইন ও এর প্রয়োগ আছে। সরকার উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে, যার মাধ্যমে পরিবার ও অভিভাবকদের নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জায়গাটি প্রধানমন্ত্রী সুসংহত করেছেন। ঘরে-বাইরে নারীরা আজ প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে মেয়েরা আর বোঝা নয়, তারা দেশের সম্পদ।


ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের যুগে আইনি কাঠামোর পাশাপাশি দরকার সামাজিক সচেতনতা, এই সচেতনতা তৈরির জন্য এ ধরনের কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকদের পাশাপাশি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি। কেননা, নারীরা আজ যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দক্ষতার সাথে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। কোভিডকালীন নারীদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা কাটিয়ে নারীদের এগিয়ে নিতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান স্পিকার।


স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাসান ইমাম খাঁনের সভাপতিত্বে এবং সংসদ সচিবালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালামের সঞ্চালনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সংসদ সদস্য ডা. আ ফ ম রুহুল হক, উম্মে কুলসুম স্মৃতি এবং সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
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নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগ করতে হবে

      - সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর)
সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, নতুন প্রজন্মরাই আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক, সংগ্রামী ও পারিবারিক জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে ধারণ করে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা। । শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়নের জালে বন্দি থাকা বাঙালি জাতির মুক্তির কাণ্ডারি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি লাল সবুজ পতাকাখচিত একটি ভূখণ্ড- বাংলাদেশ। তিনি বলেন, নিপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে বঙ্গবন্ধু হাল ধরেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বের সাথে এগিয়েও নিচ্ছিলেন বাংলাদেশকে। কিন্তু ১৫ আগস্টের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় বাঙালি জাতিকে, বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রায় স্থবির করে দিয়েছিল। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুদীর্ঘকাল পর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় আমরা এগিয়ে চলেছি। বাংলাদেশ আজ সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। স্বাগত বক্তব্য দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম।
উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার, বঙ্গবন্ধু ও শিশুরা এবং শোকাবহ ১৫ই আগস্ট -এ সাতটি বিষয়ের ওপর ছবি আঁকার জন্য 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২১ -এর আয়োজন করা হয়েছে।
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                     নম্বর : ৫৮০১
বঙ্গবন্ধু ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন করিডোর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সহায়ক হবে








         - পরিবেশমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকারের পরিকল্পনাধীন ‘বঙ্গবন্ধু ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন করিডোর’ হাতি ও বাঘসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ জন্য ভারত হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাসালং, সাঙ্গু হয়ে মিয়ানমার পর্যন্ত এশিয় হাতি ও বেঙ্গল টাইগারের জন্য আন্তঃদেশীয় নির্বিঘ্ন চলাচলের পথ বা করিডোর তৈরির সম্ভাব্যতা নিরূপণ করা হচ্ছে। এটা করা সম্ভব হলে এই তিন দেশের হাতি ও বাঘের খণ্ডিত আবাসস্থলগুলোর ভিতর সংযোগ স্থাপিত হবে। 

আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বন অধিদপ্তর আয়োজিত ফিজিবিলিটি স্টাডি অভ ট্রান্সবাউন্ডারি ওয়াইল্ডলাইফ করিডোর ইন চট্টগ্রাম, চিটাগাং হিলট্রাক্টস এন্ড কক্সবাজার উইথ মিয়ানমার এন্ড ইন্ডিয়া শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের ন্যাশনাল রেজাল্ট শেয়ারিং এন্ড কনসালটেশন ওয়ার্কশপ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব 
কথা বলেন।


পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, বনভূমির অভ্যন্তরে বসতি স্থাপন, বনভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে। একই সাথে বন্যপ্রাণী হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল ও চারণভূমি। ফলশ্রুতিতে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়ই প্রাণ হারাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা (আইইউসিএন) এর ২০১৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে এশিয় হাতির সংখ্যা প্রায় ২৬৮টি এবং ২০১৮ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে সর্বমোট বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা প্রায় ১১৪টি। দ্রুত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অচিরেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিগুলি বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাবে। এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এশিয় হাতি ও বেঙ্গল টাইগারের আন্ত:দেশীয় ও দেশের অভ্যন্তরীণ চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে চলতি বছর জুন মাসে এ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কার্যক্রম 
গ্রহণ করে। 

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ। প্রজেক্টের সার্বিক বিষয়ে বক্তব্য দেন আইইউসিএন বাংলাদেশ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ রকিবুল আমীন। কীনোট পেপার উপস্থাপন করেন করিডোর প্রজেক্টের ন্যাশনাল এক্সপার্ট এম মনিরুল এইচ খান।


কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ প্রজেক্টের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।
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Prime Minister's Message on the International Human Rights Day  

Dhaka, 9 December :  


Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the International Human Rights Day : 


"On the auspicious occasion of the International Human Rights Day, I, on behalf of the Government and people of Bangladesh, join the international community in reiterating our unflinching commitment to the promotion and protection of the human rights and fundamental freedom of all people as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 


Since its adoption in 1948, the Universal Declaration of Human Rights continues to be the guiding principle for the promotion and protection of inviolable human rights and human dignity. Over the years, the declaration laid the foundation for many milestone documents and numerous international treaties. We have made remarkable progress in the advancement of human rights. 


However, atrocities still plague the conscience of humankind. The decade-long persecution of Rohingyas in Myanmar or the painful sufferings of the Palestinian people is only a few examples of gross violation of human rights. Furthermore, the emergence of new challenges like climate crisis has detrimental impacts on the enjoyment of people's fundamental rights. The pandemic COVID-19 has further exacerbated the situation with growing inequality and exclusion. The inequality and politicization with regard to access to the vaccine have further undermined the basic tenants of human rights. Against this backdrop, this year's theme, 'Equality - Reducing inequalities, advancing human rights,' is very relevant. 


Human rights and fundamental freedom are the core values that Bangladesh firmly stands for. The painful experiences and trauma we went through during our heroic struggle during the War of Liberation in 1971 constantly motivate us to adhere to universal human rights principles. Our abiding commitment to the promotion and protection of human rights is shaped by the ideals of our Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who, as a champion of human rights, dedicated his whole life to establishing the rights of the toiling masses. The Constitution of the country guarantees the human rights of all citizens irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth. 


Our commitment to upholding human rights and fundamental freedom has been manifested in our adherence to all major human rights instruments. As a state party to these instruments, Bangladesh is relentlessly working to ensure equality, justice, the rule of law, human rights and fundamental freedom, political, economic and social rights of all its citizens. Through the legal framework, implementation of people-centric policies and establishment of strong institutional mechanisms, we are safeguarding the rights of our people. Human Rights remain an integral part of our pandemic response plan. 


On this auspicious commemoration of International Human Rights Day, let us join hands and work together to establish an equal, inclusive, peaceful and more prosperous world for all. 

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.''

# 
Asraf/Anasuya/ Parikshit/Rezzakul/Asma/2021/1100 hours 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর : ৫৭৯৯  

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :       


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর ‘বিশ্ব মানবাধিকার দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। 


এবারের প্রতিপাদ্য, ‘Reducing inequalities, advancing human rights’ তথা ‘বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।   


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাদের এনে দিয়েছে স্বপ্নের স্বাধীনতা। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন। মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। জাতির পিতা চেয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যথার্থই বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ। সুতরাং বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক।’ তাঁর সে আহ্বান আজও সমানভাবে প্রযোজ্য, এজন্য আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের যে কোন উদ্যোগে সমর্থন ও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছি। 


আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে পূর্বের বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৯৮ সালে এ সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠনের জন্য খসড়া আইন প্রস্তুত করেছিলাম। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠনের পর ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন করি এবং সে অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। সরকার ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করতে কমিশনের জনবল ও বাজেট বরাদ্দ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে। মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে কমিশনকে আধুনিকায়ন করা ও কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা বাড়ানোসহ সকল ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কমিশন দেশে মানবাধিকার সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের সাফল্য সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। আমরা মিয়ানমারে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তাসহ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 


স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে ‘মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মানবাধিকার বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় কমিশনকে আমি অভিনন্দন জানাই। শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকারের চর্চার জন্য বর্তমান কমিশনের ‘মানবাধিকার কোর্স’ চালু একটি শুভ পদক্ষেপ। নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হচ্ছে যা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের সুফল দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণও উপভোগ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশকে ‘এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে। মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে বর্তমান সরকারের ‘শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি’ মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। 


আমি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। 


আমি ‘বিশ্ব মানবাধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১০৪০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                        
                         নম্বর : ৫৭৯৮ 

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর):   

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :
“মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘মানবাধিকার দিবস ২০২১’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমতার সমাজ গঠনের এখনই সময়। এ প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘Reducing inequalities, advancing human rights’ অর্থাৎ ‘বৈষম্য ঘোচাও সাম্য বাড়াও মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ এর সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। জনসাধারণ যেন তাদের অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হতে পারে এবং মানবাধিকার বিষয়ে কমিশনের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারে সে লক্ষ্যে কমিশনকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সামগ্রিক কার্যক্রম আরো জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার দিবস উদযাপনের পাশাপাশি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে “মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ” শীর্ষক রচনা প্রতিযাগিতা আয়োজন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মানবাধিকার বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। শিশুদের শৈশব থেকেই মানবাধিকার চর্চার জন্য ‘মানবাধিকার কোর্স’ চালু কমিশনের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কমিশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হচ্ছে, যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/মানসুরা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                       
                                                                     নম্বর : ৫৭৯৭

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা,  ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর) :      


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:  


“জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে দেশব্যাপী ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের আপামর জনসাধারণ, ব্যবসায়ী এবং ভ্যাট আহরণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজস্বকর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।    


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শূন্য মুদ্রা, শূন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং শূন্য স্বর্ণ রিজার্ভ নিয়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে সেখানে জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ’৭০-এর নির্বাচনি ইশতাহার অনুযায়ী তিনি শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। 


ভ্যাট দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস। রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এই অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি মজবুত ও টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার সময় ও অর্থসাশ্রয়ী আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণয়ন করি এবং তা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় ঘরে বসেই অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন ও ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করি। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত অনলাইনে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৪৪৫ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে এবং মোট প্রাপ্ত ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৩৮ টি রিটার্নের মধ্যে ১ লাখ ১৬ হাজার ৫৪৮টি রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আমরা ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের আওতায় ১৪টি ব্যাংকের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট মডিউল বাস্তবায়ন করছি। এর পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে রেভিনিউ একাউন্টিং মডিউল, রিফান্ড মডিউল, রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট মডিউল এবং কেইস ম্যানেজমেন্ট মডিউলসহ ১২টি মডিউল প্রস্তুত করেছি। আমাদের সরকার শতভাগ ভ্যাট অটোমেশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বাংলাদেশ কাস্টমসকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ASYCUDA World-এর মানোন্নয়ন, স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণসহ বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সরকারের গৃহীত এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। 


আওয়ামী লীগ সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। করোনাভাইরাস মহামারির সময়েও ভ্যাট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকারের রাজস্ব আহরণে বিরামহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন- এজন্য আমি তাদের এ প্রচেষ্টাকে আবারও সাধুবাদ জানাই। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আমি সকলকে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালনের জন্য আহ্বান জানাই।



আমি ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।           

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২১/১১০০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                        
                         নম্বর : ৫৭৯৬ 

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বর):   

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :
“জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর ‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় ভ্যাট দিবস উপলক্ষ্যে আমি ব্যবসায়ী, ভোক্তাসাধারণ ও ভ্যাট আহরণ কাজে ‍নিয়োজিত সকল পর্যায়ের রাজস্ব কর্মীদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

রাষ্ট্রপরিচালনাসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে রাজস্ব একটি অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্রের নানাবিধ ব্যয় ‍নির্বাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার সিংহভাগই আসে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব হতে। আর এই রাজস্বের অন্যতম উৎস হচ্ছে ভ্যাট। যথাসময়ে সঠিক পরিমাণ ভ্যাট আহরণ নিশ্চিত করতে ভ্যাট আহরণকারী সকল স্তরের রাজস্ব কর্মী ও ব্যাবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। ভ্যাট প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সরলীকরণের জন্য সরকার রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় এনেছে। সময় ও অর্থের সাশ্রয় করে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২’ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভ্যাট সিস্টেমকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একে অনলাইন নির্ভর করে তোলা হয়েছে।

আত্মমর্যাদায় বলীয়ান স্বনির্ভর জাতি গঠনের চাবিকাঠি হচ্ছে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভাণ্ডার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণে আরো গতিশীলতা আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ভোক্তাসাধারণ ও ব্যবসায়ীবৃন্দকেও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। আমি রাজস্ব আহরণের গতিধারাকে আরো বেগবান করতে ব্যবসায়ী, করদাতা, ভোক্তাসাধারণ ও রাজস্ব কর্মীসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২১’ উদযাপন সফল ও সার্থক হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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